
নারীকুল িশেরামিণ হযরত ফােতমা যাহরা (আঃ) এর মর্যাদা
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এ  সৃষ্িটেলােকর  েকন্দ্রিবন্দু  হযরত  রাসূল  আকরাম  (সাঃ)।  আল্লাহ  তা’আলা  প্রথেমই  রাসূেল  আকরােমর  (সাঃ)  নূর
সৃষ্িট  কেরন  এবং  সৃষ্িটকর্েমর  এক  পর্যােয়  সকল  নবী  রাসূেলর  (আঃ)  রূহ  (আত্মা)  সৃষ্িট  কেরন  অর্থাৎ  পৃিথবীর
বুেক  জন্ম  েনয়ার  বহু  পূর্েবই  তাঁেদরেক  নবী  িহসােব  মেনানীত  করা  হয়।  িকন্তু  অন্যান্য  নবী  রাসূলগেণর  রূহ
সৃষ্িটর বহু পূর্েবই আল্লাহ্ তা’আলা হযরত রাসূেল আকরাম মুহাম্মাদ (সাঃ) এর নূর সৃষ্িট করার পর আরও কেয়কজেনর
নূরানী সত্তা সৃষ্িট কেরন। তাঁরা হচ্েছন হযরত ফােতমা, হযরত আলী, হযরত ইমাম হাসান ও হযরত ইমাম েহাসাইন (আঃ)।
এঁেদর  সম্পর্েক  িবিভন্ন  ইসলামী  সূত্েরই  শুধু  নয়,  ইসলাম-পূর্ব  যুেগর  িবিভন্ন  ধর্মগ্রন্েথও  িবিভন্নভােব

উল্িলিখত হেয়েছ।

হাদীেস রাসূেল আকরাম (সাঃ) ও পূর্ববর্তী আসমানী িকতােবর সাক্ষ্য েথেক অকাট্যভােব প্রমািণত েয, হযরত ফােতমা
যাহরা (আঃ) হচ্েছন একমাত্র নারী যাঁেক আল্লাহ্ তা’আলা তাঁর সৃষ্িটকর্েমর প্রথম পর্যােয়ই নূর আকাের সৃষ্িট
কের পিবত্র নুের মুহাম্মদী (সাঃ) এর পােশ স্থান দান কেরন এবং হযরত আদম (আঃ) এর তওবাহ্ কবুেলর জন্য অন্যতম

ওয়ািসলাহ্ স্বরূপ কেরন।

এছাড়া  েবাখারী,  িতরিমযী,  মুসনােদ  আহমাদ,  মুস্তাদরােক  হােকম  এবং  আরও  অেনক  হাদীস  গ্রন্েথ  ও  বহু  তাফসীর
গ্রন্েথ হযরত নবী করীম (সাঃ) েথেক বর্িণত হাদীস উদ্ধৃত করা হেয়েছ যােত হযরত ফােতমােক (আঃ) “মু’িমন নারীেদর
েনত্রী”,  “উম্মােত  মুহাম্মাদীর  নারীেদর  েনত্রী”,  “জগতসমূেহর  নারীেদর  েনত্রী”  ও  “েবেহশেত  নারীেদর  েনত্রী”
বেল উল্েলখ করা হেয়েছ। নবী করীম (সাঃ) এরশাদ কেরেছন েয, নারীকুেলর মধ্েয চারজন মিহলা সকেলর শ্েরষ্ঠ, তাঁরা
হচ্েছন  হযরত  মিরয়ম  (আঃ),  হযরত  আিসয়াহ  (আঃ),  হযরত  খাদীজাহ্  (আঃ)  ও  হযরত  ফােতমা  (আঃ)  এবং  এেদর  মধ্েয  হযরত

ফােতমা  (আঃ)  এর  মর্যাদা  সকেলর  ওপের।

শুধু তাই নয়, সমগ্র মানবকুেলর মধ্েয সর্বপ্রথম িযিন েবেহশেত প্রেবশ করেবন িতিন হচ্েছন হযরত ফােতমা যাহরা
(আঃ)। এ প্রসঙ্েগ বুখারী, মুসনােদ আহমাদ, তাবাকােত ইবেন সা’দ প্রভৃিত িবিভন্ন গ্রন্েথ নবী করীম (সাঃ) েথেক
হাদীস  উদ্ধৃত  হেয়েছ।  বলা  বাহুল্য,  এসব  হাদীেস  হযরত  ফােতমা  (আঃ)েক  নারীকুেলর  মধ্েয  সর্বপ্রথম  েবেহশেত
প্রেবশকািরণী হেবন বেল উল্েলখ করা হয় িন,  বরং নারী-পুরুষ িনর্িবেশেষ সকল মানুেষর মধ্েয সর্বপ্রথম িতিনই
েবেহশেত  প্রেবশ  করেবন  বেল  উল্েলখ  করা  হেয়েছ।  এভােব  আল্লাহ্  তা’আলা  হযরত  ফােতমা  (আঃ)  এর  মাধ্যেম  সমগ্র

নারীকুলেক  এক  ব্যিতক্রমধর্মী  মর্যাদার  অিধকারী  কেরেছন।

হযরত ফােতমা (আঃ) এর মর্যাদা আল্লাহ্ তা’আলার পক্ষ েথেকই িনর্ধািরত িছল। আল্লাহ্ তা’আলা হযরত ফােতমা (আঃ),
হযরত আলী (আঃ),  হযরত ইমাম হাসান (আঃ) ও হযরত ইমাম েহাসাইন (আঃ) েক হযরত রাসূেল আকরাম (সাঃ) এর আহেল বাইেতর

মর্যাদা িদেয়েছন। হযরত নবী করীম (সাঃ) এর স্ত্রীগণও এ মর্যাদা লাভ কেরন িন।



এ প্রসঙ্েগ উল্েলখ্য, “আহেল বাইত” এর মােন “গৃহবািসগণ” অর্থাৎ পিরবােরর সদস্যগণ। েস অর্েথ নবী করীম (সাঃ) এর
স্ত্রীগণ অবশ্যই তাঁর আহেল বাইেতর অন্তর্ভূক্ত িঠক েযভােব অন্য েযেকান ব্যক্িতর স্ত্রীই তার আহেল বাইত বা
পিরবােরর  সদস্য।  এটা  হচ্েছ  আিভধািনক  তাৎপর্য।  িকন্তু  কুরআন  মজীেদ  “আহেল  বাইত”  একিট  পিরভাষা  িহসােব
ব্যবহৃত হেয়েছ যা পূর্ববর্তী অন্য েকান পিরবার সম্পর্েক প্রেযাজ্য নয়। এেত ব্যক্িত িহসােব নয়, নবী িহসােব
হযরত রাসূেল আকরাম (সাঃ) এর আহেল বাইেতর কথা উল্েলখ করা হেয়েছ যার সদস্যগণ িবেশষভােব আল্লাহ তা’আলার পক্ষ

েথেক মেনানীত এবং যারা পাপ পঙ্িকলতা েথেক পুেরাপুির মুক্ত িছেলন।

সূরাহ্  আহ্যােবর  ৩৩নং  আয়ােত  এরশাদ  হেয়েছ,  “েহ  আহেল  বাইত!  িনঃসন্েদেহ  আল্লাহ্  েতামােদর  েথেক  অপকৃষ্টতা  ও
”অপিরচ্ছন্নতােক দূরীভূত কের িদেত এবং েতামােদরেক পিরপূর্ণরূেপ পিবত্র কের িদেত চান।

ইসলামী উম্মাহর সকল মাযহােবর অিভন্ন মত হচ্েছ এই েয, এ আয়ােত “আহেল বাইত” বলেত হযরত ফােতমা (আঃ), হযরত আলী
(আঃ), হযরত ইমাম হাসান (আঃ) ও হযরত ইমাম েহাসাইন (আঃ)েক েবাঝােনা হেয়েছ। এ ইজমা’র েপছেন ইসলােমর ইিতহােসর এক
গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার অবদান রেয়েছ। তা হচ্েছ নাজরােনর খৃস্টানেদর সােথ মুবাহালার ঘটনা। নবী করীম (সাঃ) এর
নবুওয়ােতর সত্যতা সম্বন্েধ িনশ্িচতভােব জানা সত্ত্েবও নাজরােনর খৃস্টান ধর্মেনতারা তাঁর িবরুদ্েধ নানা
রকেমর  িবভ্রািন-  ছড়াচ্িছল।  এমতাবস্থায়  তােদরেক  চ্যােলঞ্জ  করার  জন্েয  আল্লাহ  তা’আলার  পক্ষ  েথেক  িনর্েদশ
আেস। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এরশাদ কেরনঃ “(েহ রাসূল!) েতামার কােছ অকাট্য জ্ঞান এেস যাওয়ার পেরও েয েতামার
সােথ এ ব্যাপাের ঝগড়ায় অবতীর্ণ হয় তােক বেল দাও : আেসা, আমরা আমােদর পুত্রেদর ও েতামােদর পুত্রেদর, আমােদর
নারীেদর  ও  েতামােদর  নারীেদর  এবং  আমােদর  িনেজেদর  ও  েতামােদর  িনেজেদর  আহবান  কির,  অতঃপর  আল্লাহর  কােছ

(প্রার্থনা  কির  যােত  িমথ্যাবাদীেদর  ওপর  আল্লাহর  অিভশাপ  বর্িষত  হয়।”  (আেল  ইমরানঃ  ৬১

সকল ইসলামী সূত্েরর অিভন্ন বর্ণনা অনুযায়ী নবী করীম (সাঃ) িনর্ধািরত িদবেস নাজরােনর খৃস্টান ধর্মেনতােদর
সােথ পারস্পিরক অিভসম্পােতর জন্েয বিহর্গত হবার সময় শুধু হযরত ফােতমা (আঃ), হযরত আলী (আঃ), হযরত ইমাম হাসান
(আঃ) ও হযরত ইমাম েহাসাইন (আঃ)-েক সােথ েনন এবং েবর হবার পূর্েব এ চারজনেক একিট চাদর িদেয় েঢেক িনেয় আল্লাহর
িনকট  েদাআ  কেরন  তােত  তাঁেদরেক  িতিন  “আমার  আহেল  বাইত”  বেল  উল্েলখ  কেরন।  অবশ্য  েশষ  পর্যন্ত  খৃস্টান

ধর্মেনতারা  অিভসম্পােতর  চ্যােলঞ্জ  গ্রহণ  েথেক  িবরত  থােক।

আহেল  বাইেতর  িবষয়িট  েযেহতু  আল্লাহ  তা’আলার  পক্ষ  েথেক  িনর্ধািরত  িছল  তাই  এ  ব্যাপাের  উম্মাহাতুল  মু’িমনীন
অর্থাৎ নবী করীম (সাঃ) এর স্ত্রীগেণর তােত অন্তর্ভূক্ত না হেত পারার কারেণ েকান ক্েষাভ বা অসন্তুষ্িট িছল

না। সাহাবােয় েকরাম (আঃ) এ ব্যাপাের পুেরাপুির অবগত িছেলন।

েমাদ্দাকথা,  হযরত  ফােতমা  (আঃ)  েয  আল্লাহ  তা’আলার  পক্ষ  েথেকই  নারীকুল  িশেরামিণ  ও  নারীকুেলর  চূড়ান্ত
আদর্শরূেপ  মেনানীত  িছেলন  তা  এক  িবতর্কাতীত  ব্যাপার।

হযরত ফােতমা (আঃ) এর জীবনকাল িছল খুবই সংক্িষপ্ত। িকন্তু আল্লাহ্ তা’আলার ৈনকট্য হািসল, মানবজািতর কল্যােণ
অবদান  রাখা  এবং  আদর্শরূেপ  িনেজেক  উপস্থাপেনর  জন্েয  দীর্ঘায়ূ  েকােনা  শর্ত  নয়।  হযরত  ফােতমা  (আঃ)  তাঁর
স্বল্পকালীন জীবেনই আদর্শ কন্যা, আদর্শ স্ত্রী, আদর্শ মাতা ও আদর্শ নারীরূেপ তাঁর যথাযথ ভূিমকা পালন কের
েগেছন্। িতিন সুেখ,  দুঃেখ ও সংগ্রােম সর্বাবস্থায় ছায়ার মত নবী করীম (সাঃ)-এর পােশ িছেলন। এ কারেণ তাঁেক



“উম্েম আিবহা” অর্থ্যাৎ “তাঁর িপতার মা” বেল উল্েলখ করা হেতা।

তাঁেক স্ত্রী বা পুত্রবধূ করার জন্য আরেবর ধনী ও প্রভাবশালী ব্যক্িতেদর পক্ষ েথেক প্রস্তাব েদয়া হেয়িছল।
িকন্তু নবী করীম (সাঃ) তা গ্রহণ কেরন িন, বরং হযরত ফােতমা (আঃ) এর বর িহসােব হযরত আলী (আঃ) েক েবেছ েনন িযিন
িছেলন ইসলােমর শ্েরষ্ঠতম সন্তান, িযিন কখেনাই িশর্ক্ কেরন িন, পুরুষেদর মধ্েয সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ কেরন,
িযিন  িছেলন  জ্ঞােনর  নগরীরূপ  নবী  করীম  (সাঃ)  এর  জ্ঞােনর  দরজা  এবং  বীরত্ব,  সাহিসকতা,  ন্যায়পরায়ণতা  ও

ধার্িমকতায়  সকেলর  শ্েরষ্ঠ।

হযরত ফােতমা (আঃ) িছেলন আদর্শ মাতা। িতিন তাঁর িতন সন্তান হযরত ইমাম হাসান (আঃ), হযরত ইমাম েহাসাইন (আঃ) ও
হযরত  যায়নাব  (আঃ)  েক  এমনভােব  গেড়  েরেখ  যান  েয,  তাঁরা  ইসলােমর  ইিতহােস  িসদ্ধান্তকর  ও  িদকিনর্েদশক  ভূিমকা

পালন কেরন।

ইয়াকুবী ও মাস’উদীসহ অিধকাংশ ঐিতহািসেকর মেত, হযরত ফােতমা যাহরা (আঃ) হযরত রাসূেল আকরাম (সাঃ)-এর নবুওয়ােত
অিভিষক্ত হবার পর পঞ্চম বছের ২২েশ, মতান্তের ২০েশ জমািদউস সানী তািরেখ জন্মগ্রহণ কেরন। নবী করীম (সাঃ)-এর
িম’রােজর পের িতিন জন্মগ্রহণ কেরন বেলও িবিভন্ন হাদীেস বর্িণত আেছ। (এ েথেক মেন হয়, িম’রােজর ঘটনা নবুওয়ােতর
চতুর্থ বছের হেয় থাকেব।)  এসব হাদীস অনুযায়ী নবী করীম (সাঃ)  িম’রােজ গমন কের েবেহশেত একিট িবেশষ ফল ভক্ষণ
কেরন, এরূপ ফল পৃিথবীেত েনই। তাঁর পৃিথবীেত প্রত্যাবর্তেনর পের এ ফেলরই রূপান্তেরর মধ্য িদেয় হযরত ফােতমা

(আঃ) মাতৃগর্েভ আগমন কেরন।

হাদীস অনুযায়ী হযরত নবী করীম (সাঃ) তাঁর নাম রােখন “ফােতমা” যার অর্থ “যােক আলাদা কের রাখা হেয়েছ বা দূের
সিরেয় রাখা হেয়েছ”। েযেহতু িতিন অন্য সমস্ত নারী েথেক আলাদা মর্যাদার অিধকারী তাই তাঁেক এ নাম েদয়া হেয়েছ।
হযরত ইমাম জা’ফর সােদক (আঃ) বেলেছন, তাঁেক এ কারেণ “ফােতমা” বলা হেয়েছ েয, িতিন সকল প্রকার ৈনিতক ও চািরত্িরক
কদর্যতা েথেক দূের িছেলন। নবী করীম (সাঃ) েথেক বর্িণত এক হাদীস অনুযায়ী হযরত ফােতমা (আঃ)-েক এবং যারা তাঁেক

অনুসরণ কেরন তাঁেদরেক েদাযেখর আগুন েথেক দূের সিরেয় রাখা হেয়েছ বেল তাঁেক এ নাম েদয়া হেয়েছ।

হযরত  ফােতমা  (আঃ)  তাঁর  িবিভন্ন  গুেণর  কারেণ  বহু  উপািধর  অিধকািরণী  িছেলন।  এর  মধ্েয  রেয়েছ  িসদ্িদকাহ্
(সত্যবািদনী),  মুবারাকাহ্  (বরকতময়),  তােহরাহ্  (পিবত্রা),  যাকীয়াহ্  (পিরশুদ্ধতার  অিধকািরণী),  রাযীয়াহ্
(সন্তুষ্ট),  মার্যীয়াহ্  (সন্তুষ্টপ্রাপ্ত),  মুহাদ্িদসাহ্  (হািদস  বর্ণনাকািরণী)  ও  যাহরা  (প্েরাজ্জ্বল)।

ইবেন িহশাম, ইবেন শাহর আশূব, আল্লামা মাজিলসী (রাহমাতুল্লািহ আলাইিহম) এবং আরও অেনক ইিতহাসিবদ, মুহাদ্িদস ও
মুফাসিসর হযরত ফােতমা (আঃ)-এর আরও কতগুেলা গুণবাচক উপািধর কথা উল্েলখ কেরেছন। তেব িতিন হযরত ফােতমা যাহরা

(আঃ) নােমই সর্বািধক সুপিরিচতা।

হযরত  ফােতমা  যাহরা  (আঃ)-এর  প্রিতিট  নােমরই  িবস্তািরত  ব্যাখ্যা  ও  তাৎপর্য  রেয়েছ  যা  মুসিলম  নারীেদর  জন্য
অনুকরণীয় সর্েবাত্তম আদর্শরূেপ তাঁেক উপস্থাপন কেরেছ। নারীকুল যােত তাঁেক অনুসরেণর মাধ্যেম সর্েবাত্তম
পূর্ণতা ও আল্লাহ্ তা’আলার িনকট মহান মর্যাদার অিধকারী হেত পাের েস লক্ষ্েযই তাঁেক নারীকুেলর জন্য আল্লাহ্

তা’আলার পক্ষ েথেক িবেশষ অনুগ্রহস্বরূপ প্েররণ করা হেয়েছ।



নারীকুল  িশেরামিণ  হযরত  ফােতমা  (আঃ)  জ্ঞান,  তাকওয়াহ-পরেহযগারী,  প্রজ্ঞা,  দূরদর্িশতা,  সাহস,  ৈধর্য,  কষ্ট-
সিহষ্ণুতা,  দািয়ত্বেবাধ  ও  অন্য  সমস্ত  উত্তম  গুেণর  প্রিতমূর্িত  িছেলন  এবং  এসব  িদক  িদেয়  িতিন  শুধু  সমগ্র
নারীকুেলরই  আদর্শ  িছেলন  না,  বরং  পুরুষেদর  জন্যও  তাঁর  জীবন  জ্ঞান  ও  িশক্ষার  এক  িবরাট  উৎস।  এসব  িবষেয়

িবস্তািরত  আেলাচনা  েকবল  স্বতন্ত্রভােব  ও  সুপিরসর  ক্েষত্েরই  সম্ভবপর।

হযরত ফােতমা (আঃ) নবী করীম (সাঃ)-এর ওফােতর অল্পকাল পের িহজরী ১১ সােল ইন্েতকাল কেরন। জন্মতািরখ সম্পর্েক
মতপার্থক্েযর কারেণ ওফাতকােল তাঁরা বয়স সম্পর্েকও মতপার্থক্য হেয়েছ। নবুওয়ােতর পঞ্চম বছের জন্েমর তািরখ
সিঠক  গণ্য  করা  হেল  িতিন  ১৮  বছর  বয়েস  ইন্েতকাল  কেরন।  তাঁর  ওফােতর  তািরখ  সম্বন্েধও  মতেভদ  আেছ।  নবী  করীম
(সাঃ)-এর  ওফােতর  ৪০,  ৭৫  বা  ৯০  িদন  পের  অথবা  ৬  মাস  পের  হযরত  ফােতমা  (আঃ)  ইন্েতকাল  কেরন।  েকান  েকান  সূত্ের

সুিনর্িদষ্টভােব ১৪ই জমািদউল উলার কথা বলা হেয়েছ। তাঁেক মদীনা শরীেফর জান্নাতুল বাকীেত দাফন করা হয়।


